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িশয়া  আেলমেদর  দৃষ্িটেত  িখলাফত  একিট  ইলাহী  পদ  যা  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  উম্মেতর  সর্বশ্েরষ্ঠ,  সবেচেয়
েযাগ্য  ও  সবেচেয়  জ্ঞানী  ব্যক্িতেক  প্রদান  করা  হয়।  ‘ইমাম’  ও  ‘নবী’র  মধ্যকার  স্পষ্ট  পার্থক্যকারী  সীমা-
পিরসীমা হচ্েছ ‘নবী’ শরীয়েতর প্রিতষ্ঠাতা, ওহীর অবতরণস্থল এবং ইলাহী গ্রন্েথর ধারক বা আনয়নকারী। ‘ইমাম’ যিদও
এ পদমর্যাদাসমূেহর একিটরও অিধকারী নন, তেব হুকুমত (প্রশাসন), তত্ত্বাবধান ও পিরচালনা করার পদািধকারী হওয়া
ছাড়াও িতিন (ইমাম) ধর্েমর ঐ অংেশর ব্যাখ্যাকারী, যা সুেযাগ-সুিবধার অভােব এবং পিরেবশ-পিরস্িথিত প্রিতকূল
হওয়ার কারেণ ‘নবী’  ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেত সক্ষম হন িন এবং তা বর্ণনা করার দািয়ত্ব তাঁর উত্তরািধকারীেদর

(ওয়াসী) ওপর অর্পণ কেরেছন।

অতএব,  িশয়া  মাযহােবর  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  খলীফা  েকবল  যুেগর  শাসনকর্তা  এবং  ইসলাম  ধর্েমর  সার্িবক  িবষেয়র
কর্তৃত্বশীল,  (শরীয়েতর)  িবিধ-িবধান  বাস্তবায়নকারী,  অিধকারসমূহ  সংরক্ষণকারী  এবং  ইসলামী  রাষ্ট্েরর
অখণ্ডত্ব,  সার্বেভৗমত্ব  ও  স্বাধীনতার  রক্ষকই  নন;  বরং  িতিন  ধর্ম  ও  শরীয়েতর  জিটল  ও  দুরূহ  িবষয়ািদর  স্পষ্ট
ব্যাখ্যাকারী এবং িবিধ-িবধানসমূেহর ঐ অংেশর পূর্ণতাদানকারী, যা িবিভন্ন কারেণ ধর্েমর প্রিতষ্ঠাতা বর্ণনা

ও ব্যাখ্যা প্রদান কেরন িন।

তেব  আহেল  সুন্নােতর  আেলমেদর  দৃষ্িটেত  ‘িখলাফত’  একিট  েগৗণ  ও  সাধারণ  (েলৗিকক)  পদ  এবং  এ  পদ  সৃষ্িটর  লক্ষ্য
মুসলমানেদর বাহ্য অস্িতত্ব ও অবস্থা এবং তােদর জাগিতক িবষয়ািদর সংরক্ষণ ব্যতীত আর িকছুই নয়। যুেগর খলীফা
সর্বসাধারেণর  (মুসিলম  জনতার)  রায়  ও  অিভমেতর  িভত্িতেত  রাজৈনিতক-অর্থৈনিতক  কর্মকাণ্ড  এবং  িবচারকাজ
পিরচালনার জন্য িনর্বািচত হন। আর অন্যান্য িবষয় এবং শরীয়েতর ঐসব িবধান,  েযসব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুেগ
সংক্িষপ্তসাের প্রণয়ন করা হেয়িছল, িকন্তু িতিন তাঁর যুেগ িবিভন্ন কারণবশত তা ব্যাখ্যা করেত পােরন িন, েসই
সব িবধােনর ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ মুসিলম আেলমেদর সােথ সংশ্িলষ্ট, যাঁরা এ ধরেনর সমস্যা ও জিটল িবষয় ইজিতহাদ

প্রক্িরয়ায় সমাধান কেরন।

এ ধরেনর অিভমত ও দৃষ্িটভঙ্িগগত পার্থক্েযর কারেণ িখলাফেতর স্বরূপেক েকন্দ্র কের মুসলমানেদর মধ্েয দু’িট
ধারার উদ্ভব হেয়েছ এবং মুসিলম উম্মাহ্ এ কারেণ দু’ভােগ িবভক্ত হেয় েগেছ। আর আজও এ মতিভন্নতা িবদ্যমান।

প্রথম দৃষ্িটভঙ্িগর িভত্িতেত ‘ইমাম’ কিতপয় দািয়ত্ব পালন করার ক্েষত্ের ‘নবী’র সােথ শরীক এবং একই রকম। আর েয
: সব শর্ত ও অবস্থা নবীর জন্য অপিরহার্য, েসসব ইমােমর ক্েষত্েরও অপিরহার্য। এ সব শর্ত িনম্নরূপ

১. নবী অবশ্যই মাসূম (িনষ্পাপ) হেবন অর্থাৎ িতিন তাঁর জীবেন কখেনা পাপ করেবন না এবং শরীয়েতর িবিধ-িবধান এবং
ধর্েমর  প্রকৃত  স্বরূপ  ও  বাস্তব  তাৎপর্য  ব্যাখ্যা  এবং  জনগেণর  ধর্ম  সংক্রান্ত  প্রশ্নাবলীর  জবাব  দােনর
ক্েষত্ের ভুল-ভ্রান্িত ও স্খলেনর িশকার হেবন না। আর ইমামও অবশ্যই এমনই হেবন এবং উভয় পক্েষর (অর্থাৎ নবী ও



ইমােমর িনষ্পাপ হবার) দিলল-প্রমাণ এক ও অিভন্ন।

২.  নবী  অবশ্যই  শরীয়ত  সম্পর্েক  সবেচেয়  জ্ঞানী  হেবন  এবং  ধর্েমর  েকান  িবষয়ই  তাঁর  কােছ  েগাপন  থাকেব  না।  আর
ইমামও  েযেহতু  শরীয়েতর  ঐ  অংেশর  পূর্ণতাদানকারী  ও  ব্যাখ্যাকারী-  যা  নবীর  ইহজীবনকােল  বর্ণনা  করা  হয়িন,

েসেহতু  িতিন  অবশ্যই  ধর্েমর  যাবতীয়  িবধান  ও  িবষেয়র  ক্েষত্ের  সবেচেয়  জ্ঞানী  হেবন।

৩. নবুওয়াত িনর্বাচনিভত্িতক পদ নয়; বরং তা হচ্েছ িনেয়াগ বা মেনানয়নিভত্িতক। আর মহান আল্লাহ্ নবীেক অবশ্যই
(জনগেণর কােছ) পিরিচত করান এবং মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক িতিন নবুওয়ােতর মর্যাদায় অিধষ্িঠত হন। কারণ একমাত্র
মহান আল্লাহ্ই িনষ্পাপ ব্যক্িতেক অিনষ্পাপ ব্যক্িতেদর েথেক পৃথক করেত সক্ষম এবং েকবল িতিনই ঐ ব্যক্িতেক
েচেনন িযিন েখাদায়ী গােয়বী অনুগ্রহ এবং তত্ত্বাবধােন এমন এক পর্যােয় েপৗঁেছেছন, িযিন দীন ও শরীয়েতর যাবতীয়

খুঁিটনািট িবষয় সম্পর্েক সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

এ  িতন  শর্ত  েযমনভােব  নবীর  ক্েষত্ের  প্রেযাজ্য  (অপিরহার্য),  িঠক  েতমিন  ইমাম  ও  নবীর  স্থলবর্তীর  ক্েষত্েরও
সমানভােব প্রেযাজ্য।

তেব দ্িবতীয় অিভমেতর িভত্িতেত নবুওয়ােতর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য শর্তাবলীর একিটও ইমােমর ক্েষত্ের অপিরহার্য
নয়। তাই না িনষ্পাপত্ব (ইসমাত),  না ন্যায়পরায়ণতা (আদালত),  আর না জ্ঞান (ইলম) অপিরহার্য,  আর না শরীয়েতর ওপর
পূর্ণ দখল, না েখাদায়ী িনেয়াগ ও মেনানয়ন (অপিরহার্য) শর্ত বেল িবেবিচত, আর না গােয়বী জগেতর সােথ সম্পর্ক এ
ক্েষত্ের  িবেবচনােযাগ্য।  বরং  এতটুকুই  যেথষ্ট  েয,  িতিন  (ইমাম  বা  খলীফা)  িনেজর  বুদ্িধমত্তা  ও  িবচক্ষণতার
দ্বারা  এবং  মুসলমানেদর  সােথ  পরামর্শ  কের  ইসলাম  ধর্েমর  সম্মান,  মর্যাদা  এবং  বাহ্য  অস্িতত্ব  রক্ষা  করেবন,
শরীয়েতর দণ্ডিবিধ প্রেয়াগ কের ইসলামী রাষ্ট্র ও েদেশর িনরাপত্তা রক্ষা করেবন এবং মুসলমানেদর িজহাদ করার
প্রিত আহবান জানােনার মাধ্যেম ইসলােমর রাজ্যসীমা সম্প্রসািরত করার প্রয়াস চালােবন। আসেল ইমামত িক  একিট
মেনানয়নিভত্িতক  পদ,  নািক  িনর্বাচনিভত্িতক  পদ?  এটা  িক  অপিরহার্য  িছল  েয,  মহানবী  (সা.)  িনেজই  তাঁর
উত্তরািধকারী ও স্থলবর্তী (খলীফা) মেনানীত করেবন বা খলীফা মেনানীত করার দািয়ত্ব উম্মেতর ওপর েছেড় েদেবন?
আমরা  এখন  েবশ  কতকগুেলা  সামািজক  মূল্যায়ন  ও  পর্যােলাচনার  িভত্িতেত  এসব  প্রশ্েনর  সমাধান  করার  েচষ্টা  করব
এবং  আপনারা  স্পষ্টভােব  অনুভব  করেত  পারেবন,  সার্িবক  পিরেবশ-পিরস্িথিতর  আেলােক  অবধািরত  হেয়  িগেয়িছল  েয,
স্বয়ং মহানবী (সা.) তাঁর ইহজীবনকােল স্থলবর্তী ও উত্তরািধকারী িনেয়ােগর ক্েষত্ের িবদ্যমান সমস্যার সমাধান
করেবন এবং তা উম্মাহর িনর্বাচন ও মেনানয়েনর ওপর েছেড় েদেবন না। এখন আমরা এ সংক্রান্ত আেরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা

প্রদান করব।

খলীফা ও উত্তরািধকারী িনেয়ােগর ক্েষত্ের সামািজক মূল্যায়ন

এেত  েকান  সন্েদহ  েনই,  ইসলাম  িবশ্বজনীন  ও  সর্বেশষ  (এবং  িচরকালীন  প্েরক্িষত  সহ  চূড়ান্ত)  দীন  এবং  যতক্ষণ
পর্যন্ত  মহানবী  (সা.)  জীিবত  িছেলন,  ততক্ষণ  পর্যন্ত  জনগণেক  েনতৃত্বদান  ও  পিরচালনার  দািয়ত্ব  তাঁর  ওপর

ন্যস্ত। আর তাঁর ওফােতর পর েনতৃত্েবর পদ অবশ্যই মুসিলম উম্মাহর েযাগ্যতম ব্যক্িতেদর কােছ অর্িপত হেব।

মহানবী  (সা.)-এর  পর  েনতৃত্েবর  পদ  িক  মেনানয়নিভত্িতক,  না  তা  িনর্বাচনিভত্িতক  পদ-  এ  ব্যাপাের  দু’ধরেনর



দৃষ্িটভঙ্িগ  ও  অিভমত  প্রচিলত  আেছ।  িশয়ারা  িবশ্বাস  কের,  েনতৃত্েবর  পদ  আসেল  মেনানয়নিভত্িতক  এবং  মহানবী
(সা.)-এর স্থলবর্তীেক অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক িনযুক্ত হেত হেব। অথচ আহেল সুন্নাত িবশ্বাস কের, এ পদ
িনর্বাচনিভত্িতক এবং অবশ্যই মহানবীর পর উম্মাহ্ এক ব্যক্িতেক ইসলামী রাষ্ট্েরর সার্িবক িবষয় পিরচালনার
জন্য িনর্বািচত করেব। উভয় মাযহাবই িনজ িনজ অিভমত ও দৃষ্িটভঙ্িগর সপক্েষ দিললসমূহ েপশ কেরেছ, েযসব আকীদা-
িবশ্বাস িবষয়ক গ্রন্থাবলীেত িবদ্যমান। তেব এখােন যা উত্থাপন করা েযেত পাের, তা হেলা মহানবী (সা.)-এর যুেগ
প্রভাব িবস্তারকারী পিরেবশ-পিরস্িথিতর (সিঠক) ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ, যা এ দৃষ্িটভঙ্িগদ্বেয়র েয েকান একিটেক

প্রমাণ করেব।

মহানবী (সা.)-এর যুেগ ইসলােমর অভ্যন্তরীণ ও ৈবেদিশক নীিত পর্যােলাচনা করেল এ িবষয়িট অবধািরত হেয় যায় েয,
মহান  আল্লাহ্  মহানবী  (সা.)-এর  খলীফা  েকবল  মহানবীর  মাধ্যেমই  িনযুক্ত  করেবন।  কারণ  তখনকার  ইসলামী  সমাজ  এক
ত্িরভুজীয় অক্ষশক্িতর (েরাম,  পারস্য ও মুনািফক চক্েরর সমন্বেয় গিঠত) পক্ষ েথেক সর্বদা যুদ্ধ,  অভ্যন্তরীণ
েগালেযাগ, অশান্িত এবং অৈনক্েযর মেতা হুমিকর সম্মুখীন িছল। আর একইভােব মুসিলম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষেণর
জন্য এিট অত্যাবশ্যক হেয় যায় েয, মহানবী (সা.) রাজৈনিতক েনতা মেনানয়েনর মাধ্যেম সমগ্র উম্মাহেক বিহঃশত্রুর
িবরুদ্েধ  এক  কাতাের  দাঁড়  করােবন  এবং  শত্রুর  আিধপত্য  খর্ব  করেবন।  কারণ  উম্মাহর  অভ্যন্তরীণ  অৈনক্য  তােদর

মােঝ শত্রুর আিধপত্য িবস্তােরর ক্েষত্ের সহায়ক ভূিমকা পালন কের।

এ  ত্িরভুজীয়  অক্ষশক্িতর  একিট  বাহু  িছল  েরামান  সাম্রাজ্য।  এ  পরাশক্িত  তখন  আরব  উপদ্বীেপর  উত্তের  অবস্থান
করিছল  এবং  তা  সবসময়  মহানবীর  িচন্তা-ভাবনােক  আচ্ছন্ন  কের  েরেখিছল।  এমনিক  িতিন  েশষ  িনঃশ্বাস  ত্যাগ  করা
পর্যন্ত  েরামীয়েদর  িচন্তা  েথেক  মুক্ত  হেত  পারিছেলন  না।  েরােমর  খ্িরষ্টীয়  েসনাবািহনীর  সােথ  মুসলমানেদর
প্রথম সামিরক সংঘাত িহজরেতর অষ্টম বর্েষ িফিলস্িতেন সংঘিটত হেয়িছল। এ সংঘর্েষ জাফর তাইয়্যার,  যাইদ ইবেন
হািরসাহ্ এবং আবদুল্লাহ্ ইবেন রাওয়াহা নােমর িতন েসনাপিত শাহাদাত বরণ কেরন এবং মুসিলম েসনাবািহনী পরািজত

হয়।

কুফরী েসনাশক্িতর সামেন মুসিলম বািহনীর পশ্চাদপসরণ কাইসার অর্থাৎ েরামান সম্রােটর েসনাবািহনীর স্পর্ধার
কারণ হেয়িছল এবং েয েকান সময় ইসলােমর প্রাণেকন্দ্র (পিবত্র মদীনা নগরী) আক্রান্ত হওয়ার আশংকা িবরাজ করিছল।
এ কারেণই মহানবী (সা.) িহজরেতর নবম বর্েষ এক িবশাল ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল েসনাবািহনী িনেয় শােমর সীমান্তবর্তী
এলাকাগুেলার িদেক যাত্রা কেরন, যােত িতিন িনেজই েসখােন যুদ্েধর েনতৃত্ব িদেত পােরন। শুরু েথেক েশষ পর্যন্ত
কষ্েট  পিরপূর্ণ  এ  অিভযােনর  মাধ্যেম  ইসলামী  বািহনী  তােদর  পুরেনা  মর্যাদা  িফের  েপেয়িছল  এবং  িনেজেদর

রাজৈনিতক  জীবেনর  নবায়ন  করেত  সক্ষম  হেয়িছল।

এ আংিশক িবজয় মহানবী (সা.)-েক সন্তুষ্ট করেত পাের িন এবং তাঁর অসুস্থ হবার কেয়ক িদন আেগও িতিন উসামা ইবেন
যােয়েদর েনতৃত্েব মুসিলম েসনাবািহনীেক শাম সীমান্েত গমন কের রণাঙ্গেন অবস্থান েনয়ার িনর্েদশ িদেয়িছেলন।

প্রাগুক্ত  ত্িরভুজীয়  শত্রুশক্িতর  দ্িবতীয়  বাহু  িছল  পারস্য  সাম্রাজ্য  (ইরান)।  কারণ  পারস্য-সম্রাট  খসরু
প্রচণ্ড আক্েরাশ সহকাের মহানবী (সা.)-এর প্েরিরত পত্র িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কেরিছল এবং মহানবীর দূতেক অপমান
কের তািড়েয় িদেয়িছেল। েস মহানবী (সা.)-েক বন্দী বা প্রিতেরাধ করেল হত্যার িনর্েদশ িদেয় ইেয়েমেনর গভর্নেরর



কােছ িচিঠ িলেখিছল।

খসরু  পারেভয  মহানবীর  ইহজীবনকােল  মৃত্যুবরণ  কের।  তেব  ইেয়েমন  অঞ্চল,  যা  দীর্ঘকাল  পারস্য  সাম্রাজ্েযর
উপিনেবশ িছল,  েসই ইেয়েমেনর স্বাধীনতার িবষয়িট পারস্েযর সম্রাটেদর িচন্তা-ভাবনার বাইের িছল না। আর তীব্র
অহংকােরর  কারেণ  পারস্য  সাম্রাজ্েযর  রাজৈনিতক  েনতৃবৃন্দ  ও  শাসকশ্েরণী  (আরব  উপদ্বীেপ)  এ  ধরেনর  শক্িতর

(মহানবীর  েনতৃত্েব)  অস্িতত্ব  েমােটই  েমেন  িনেত  পারিছল  না।

তৃতীয়  িবপদ  িছল  মুনািফকচক্েরর  পক্ষ  েথেক,  যারা  সর্বদা  ‘পঞ্চম  বািহনী’  িহেসেব  মুসলমানেদর  মধ্েয  িবিভন্ন
প্রকার  অপকর্ম  ও  (অশুভ)  তৎপরতায়  িলপ্ত  িছল।  এমনিক  তারা  মহানবীর  প্রাণনােশরও  েচষ্টা  কেরিছল  অর্থাৎ  তারা
তাঁেক তাবুক ও মদীনার সড়েক হত্যা করেত েচেয়িছল। মুনািফকেদর মধ্যকার একিট দল িনেজেদর মধ্েয েগাপেন বলাবিল
করত,  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  মৃত্যুর  সােথ  সােথ  ইসলামী  আন্েদালেনরও  পিরসমাপ্িত  হেব;  আর  তখন  সবাই

প্রশান্িতলাভ  করেব।

মহানবী (সা.) এর ওফােতর পর আবু সুিফয়ান এক অশুভ পাঁয়তারা কেরিছল এবং হযরত আলীর হােত বাইয়াত করার মাধ্যেম
মুসলমানেদর  দু’দেল  িবভক্ত  কের  পরস্পর  দ্বন্দ্ব-সংঘােত  িলপ্ত  করােত  েচেয়িছল  যােত  েস  েঘালা  পািনেত  মাছ
িশকার করেত সক্ষম হয়। িকন্তু আলী (আ.) তাঁর িবচক্ষণতার কারেণ আবু সুিফয়ােনর েনাংরা অিভপ্রােয়র কথা েজেন যান

: বেলই িতিন তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কের বেলিছেলন

মহান আল্লাহর শপথ! িফতনা ছাড়া েতামার আর েকান উদ্েদশ্য েনই। েকবল আজেকই (প্রথম বােরর মেতা) তুিম িফতনার“
অগ্িন প্রজ্বিলত করেত চাচ্ছ না; বরং তুিম (এর আেগও) বারবার অিনষ্ট সাধন করেত েচেয়ছ। তুিম েজেন রাখ, েতামার

”প্রিত আমার েকান প্রেয়াজন েনই।

মুনািফকেদর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এতটাই িছল েয, পিবত্র কুরআেনর সূরা আেল ইমরান, সূরা িনসা, সূরা মােয়দাহ্, সূরা
আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা আনকাবুত, সূরা আহযাব, সূরা হাদীদ, সূরা মুনািফকীন এবং সূরা হাশের তােদর ব্যাপাের বলা

হেয়েছ।

েগাপেন ওঁৎ েপেত থাকা এসব ক্ষমতাবান শত্রুর উপস্িথিত সত্েবও এটা িক সিঠক হেব েয, মহানবী (সা.) নব প্রিতষ্িঠত
ইসলামী  সমােজর  ধর্মীয়-রাজৈনিতক  েনতৃত্েব  তাঁর  েকান  স্থলবর্তী  িনযুক্ত  করেবন  না?  সামািজক  মূল্যায়ন  ও
পর্যােলাচনাসমূহ ব্যক্ত কের েয, মহানবী (সা.) অবশ্যই েনতা, প্রধান ও দািয়ত্বশীল িনযুক্ত কের তাঁর (ওফােতর)
পর  সব  ধরেনর  মতিবেরােধর  পথ  রুদ্ধ  এবং  একিট  শক্িতশালী  প্রিতরক্ষামূলক  ব্যবস্থা  প্রিতষ্িঠত  কের  ইসলামী

ঐক্েযর  িনশ্চয়তা  িবধান  কের  যােবন।

েকবল েনতা িনযুক্ত করা ছাড়া ভিবষ্যেত েয েকান ধরেনর অপ্রীিতকর ঘটনা েঠকােনা এবং ‘েনতা অবশ্যই আমােদর মধ্য
েথেক হেব’- মহানবীর ওফােতর পর েকান েগাষ্ঠীেক এ ধরেনর কথা েথেক িবরত রাখা েমােটই সম্ভব িছল না।

এ  সব  সামািজক  মূল্যায়ন  আমােদরেক  মহানবীর  পের  েনতৃত্ব  েয  মেনায়নিভত্িতক-  এ  সংক্রান্ত  দৃষ্িটভঙ্িগ  ও
অিভমেতর  সিঠক  হওয়ার  িদেকই  পিরচািলত  কের।  সম্ভবত  এ  কারণ  এবং  অন্যান্য  কারেণও  মহানবী  (সা.)  েব’সােতর



(নবুওয়ােতর  মর্যাদায়  অিধষ্িঠত  হওয়া)  প্রথম  িদনগুেলা  েথেক  তাঁর  জীবেনর  েশষ  িদনগুেলা  পর্যন্ত  তাঁর
স্থলবর্তী িনযুক্ত করার িবষয়িট উল্েলখ কেরিছেলন। শুধু তাই নয়,  িতিন তাঁর িরসালেতর শুরুেত এবং েশেষ তাঁর

উত্তরািধকারী িনযুক্ত কের েগেছন।

নবুওয়াত ও ইমামত পরস্পর সংযুক্ত

িখলাফত  সংক্রান্ত  প্রথম  দৃষ্িটভঙ্িগর  সত্যতা  িনশ্িচতভােব  প্রমাণকারী  সামািজক  মূল্যায়নসমূেহর  অনুকূেল
িবদ্যমান  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  দার্শিনক  দিলল-প্রমাণ  ছাড়াও  মহানবী  (সা.)  েথেক  বর্িণত  হাদীস  ও  েরওয়ােয়তসমূহও
িশয়া আেলমগেণর দৃষ্িটভঙ্িগর সত্যায়ন কের। মহানবী (সা.)  তাঁর িরসালােতর দািয়ত্ব পালনকােল তাঁর উত্তরসূির
িনযুক্ত করার কথা বারবার েঘাষণা কেরেছন এবং এভােব িতিন ইমামত অর্থাৎ েনতৃত্বেক িনর্বাচন তথা সর্বসাধারেণর

রায় ও অিভমেতর মুখােপক্ষী হওয়ার গণ্িড েথেক েবর কের এেনেছন।

মহানবী (সা.)  েকবল তাঁর জীবেনর েশষভােগ তাঁর উত্তরসূির িনযুক্ত কেরন িন;  বরং িরসালােতর সূচনায় যখন মাত্র
কেয়ক শ’ েলাক ছাড়া আপামর জনতা তাঁর প্রিত ঈমান আেন িন, েস মুহূর্েতও িতিন জনগেণর সামেন তাঁর ওয়াসী (িনর্বাহী

ও ওিসয়ত বাস্তবায়নকারী) ও উত্তরসূিরেক পিরিচত কিরেয়িছেলন।

একিদন মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক তাঁর িনকটাত্মীয়েদর (বনী হািশম) মহান আল্লাহর আযাব েথেক সতর্ক
করা  এবং  সাধারণ  মানুেষর  প্রিত  আহবান  জানােনার  পূর্েব  তােদর  তাওহীদী  ধর্েমর  িদেক  আহবান  জানােনার  জন্য
আিদষ্ট  হেলন।  িতিন  বনী  হািশেমর  ৪৫  জন  েনতার  উপস্িথিতেত  আেয়ািজত  সভায়  বেলিছেলন  :  “আপনােদর  মধ্য  েথেক  েয
ব্যক্িত  আমােক  সাহায্য  করেব,  েস  আপনােদর  মােঝ  আমার  ভাই,  ওয়াসী  এবং  স্থলবর্তী  হেব।”  হযরত  আলী  (আ.)  তাঁেদর
মধ্য েথেক উেঠ দাঁিড়েয় তাঁর িরসালােতর স্বীকৃিত িদেল িতিন উপস্িথত ব্যক্িতেদর িদেক মুখ িফিরেয় বেলিছেলন :

”“এ যুবকই আমার ভাই, ওয়াসী এবং স্থলবর্তী (খলীফা)।

এ হাদীসই মুফাসিসর ও মুহাদ্িদসগেণর কােছ ‘হাদীসু ইয়াওিমদ দার’ (বািড়েত আেয়াজনকৃত সমােবশ-িদবেসর হাদীস) বা
‘হাদীসু িবদ ইদ দাওয়াহ্’ (প্রচার কার্যক্রম শুরুর হাদীস) নােম প্রিসদ্িধ লাভ কেরেছ।

মহানবী (সা.) শুধু িরসালােতর সূচনায়ই নয়; বরং িবিভন্ন উপলক্েষ- িক সফের, িক িনজ এলাকায় অবস্থান কােল হযরত
আলী (আ.)-এর েবলােয়ত (েনতৃত্ব ও প্রশাসিনক কর্তৃত্ব) এবং স্থলবর্তী ও খলীফা হবার িবষয়িট স্পষ্ট কেরেছন। তেব
এসেবর মধ্েয েকানিটই মর্যাদা, তাৎপর্য, স্পষ্টতা, অকাট্যতা এবং সর্বজনীনতার িদক েথেক ‘হাদীেস গাদীের খুম’-

এর (গাদীের খুেমর হাদীস) সমপর্যােয়র নয়।

[সূত্র:  আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহািনর েলখা ‘িচরভাস্বর মহানবী-(সা)’, দ্িবতীয় খণ্ড]


